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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানি সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

২০১০ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণীজন, 

দেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

            

            আসসালামু আলাইকুম। 

আজকের এ তারকা মেলায় উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১০ এর বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

বিংশ শতাব্দীর অনন্য আবিষ্কার চলচ্চিত্র। নাম শুনলেই প্রাণে স্পন্দন জাগে। মন উৎফুল্ল​ হয়ে উঠে। তাই চলচ্চিত্র বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। 

আজ ৩রা এপ্রিল। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্ল​ী সহায়তা মন্ত্রী ছিলেন। তখন তিনি চলচ্চিত্রের উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদে ‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন। আজকের এই দিনেই বিলটি আইন পরিষদে অনুমোদিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় এফডিসি। এই এফডিসিই বিগত ছয় যুগ ধরে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

জাতির পিতার এ দূরদর্শী উদ্যোগকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আমরা এ বছর থেকে ৩রা এপ্রিলকে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে পালন করছি। 

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্বে চলচ্চিত্রের জন্ম ১৮৯৫ সালে হলেও ১৯৩০ সালের আগে চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক। সেই সময় মঞ্চনাটক, যাত্রা ও নৃত্য ছিল বাঙালির লোকজ সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপ। কিন্তু চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর বাঙালি দ্রুতই এটি গ্রহণ করে। মানিকগঞ্জের হীরা লাল সেন কলকাতায় প্রথম বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ সালে। অবিভক্ত বাংলার তিনিই প্রথম চলচ্চিত্র প্রযোজক। 

১৯৫৬ সালে ‘মুখ ও মুখোশ' দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্র এগিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রে নতুন গতি আসে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্ত্ত করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। 

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে কিছু মুনাফালোভী ব্যক্তি ফর্মুলাভিত্তিক অশ্লীল নকল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করতে থাকে। সম্ভাবনাময় এ শিল্পটিতে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। একে একে বন্ধ হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহ। দর্শক চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে এফডিসিও লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তার কার্যকারিতা হারায়। যোগ হয় নতুন উপসর্গ ‘ভিডিও পাইরেসী।' 

সুধিমন্ডলী, 

২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা প্রথমেই অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং চলচ্চিত্রের ভিডিও পাইরেসী বন্ধে বিশেষ টাস্কফোর্স ও মনিটরিং সেল গঠন করি। এর ফলে ভিডিও পাইরেসী বন্ধ হয়েছে। কপিরাইট আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছি।   অশ্লীল ছবির নির্মাণ ও প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে। দেশীয় চলচ্চিত্র তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। 

চলচ্চিত্রের সার্বিক মান উন্নয়নে আমরা এফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছি। এর আধুনিকায়ন করেছি। চলচ্চিত্র নির্মাণের সুবিধার্থে ‘বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি' গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন প্রণয়ন করেছি। পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন করেছি। 

আমরা প্রতিবছর ২টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র সহ ছয়টি চলচ্চিত্র নির্মাতাকে অনুদান দিচ্ছি। অনুদানের অর্থ বাড়িয়েছি। আমরা স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি। বেশ কিছু প্রতিভাবান তরুণ নির্মাতা ও কলাকুশলী চলচ্চিত্রে এসেছেন। আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই। 

আমরা চাই, ভাল চলচ্চিত্র নির্মিত হোক। যেখানে নির্মল বিনোদনের পাশাপাশি সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার প্রেরণা যোগাবে। 

চলচ্চিত্রে প্রতিভা প্রকাশের ধরণটা একটু ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর অনুজ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মুরারী ভাদুড়ীকে ১৯২৯ সালে লেখা এক চিঠিতে বলেন, ‘‘ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুটন করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে।'' দৃশ্য পরিস্ফুটনে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার, শিল্পী, কলাকুশলী সকলের সর্বোচ্চ নিষ্ঠা থাকতে হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ। স্যাটেলাইটের যুগ। চাইলেই সবকিছু ঘরে বসে পাওয়া যায়। তাই শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবকিছুই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা একটু বেশী। নির্মাতাদের এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ করছি। অর্থের  প্রতিযোগিতা নয়। প্রতিযোগিতা করতে হবে বিষয় নির্বাচনে ও  পরিস্ফুটনে। বাঙালির সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে চলচ্চিত্রের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাই। যা আমাদের সমাজ গড়ায়ও অবদান রাখবে। 

ভাল মানের চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি হলগুলোর পরিবেশও উন্নত করতে হবে। এজন্য হল মালিকদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 

ভাল চলচ্চিত্র নির্মিত হলে বিদেশেও চাহিদা তৈরী হবে। প্রায় এক কোটি বাঙালি প্রবাসে আছেন। চলচ্চিত্রই পারে তাঁদের সাথে দেশের যোগসূত্র স্থাপন করাতে। ভাল চলচ্চিত্রকে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমকেও এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 

আমি আশা করি, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সৃজনশীল ও মেধাবী নির্মাতা, শিল্পী, কলা-কুশলীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আরো ভাল চলচ্চিত্র নির্মিত হবে।  

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ একদিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায়ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। আমরা ক্রিকেটে পারছি। নারীর ক্ষমতায়নে পারছি। দারিদ্র্য বিমোচনে পারছি। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে পারছি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারছি। সমুদ্র জয় করেছি। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। চলচ্চিত্রেও পারবো। 

আপনারা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সত্য ও সুন্দর রূপ এবং বাংলার শাশ্বত কাহিনী চলচ্চিত্রে প্রকাশ করুন। তবেই আমরা সফল হবো। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। এমন এক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই জাতির পিতা দেখেছিলেন। 

আসুন, সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করি। 

আজকের পুরস্কারপ্রাপ্ত সহ সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
